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দুর্নীতিমুক্ত জনবান্ধব অটোমেটেড ভূমিসেবা নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয় কাজ করছে
                                                                                      - ভূমিমন্ত্রী

ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে): 

দুর্নীতিমুক্ত জনবান্ধব অটোমেটেড ভূমিসেবা নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয় কাজ করছে। আজ তেজগাঁওস্থ ভূমি ভবনের সভাকক্ষে ভূমিসেবা মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ভূমিমন্ত্রী মোঃ মিজানুর রহমান মিনু একথা বলেন। 

মন্ত্রী বলেন, আমরা সকল ভূমিসেবা বিষয় সচেতনতা তৈরিতে কাজ করছি; এ মন্ত্রণালয় জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং সেটা যেন আরো গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্য আমরা সকল কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এ মেলার মধ্য দিয়ে সারা দেশে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। যারা ফরিয়া, যারা মন্ত্রণালয়ের ভেতরে বা বাইরে থেকে দুর্নীতির চেষ্টা করে তাদেরকে আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি যে সততা, নিষ্ঠার সাথে আমরা জনগণের ভূমিসেবা নিশ্চিত করতে চাই। সেবার মনোভাব বাদ দিয়ে যদি কেউ শাসকের মনোভাব পোষণ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রী আরো জানান, ভূমি সংক্রান্ত মামলা জট কমাতে আমরা দ্রুতই সংসদে একটি বিল আনবো। আমরা ভূমির সকল সেবা একটি ছাতার নিচে আনতে কাজ করছি।

মন্ত্রী আরো বলেন, আমরা এদেশের মানুষ সবসময় দখলদারদের প্রতিহত করেছি নিজেদের জমিজমা ও পরিবারকে রক্ষা করার জন্য। বিদেশিদের মধ্যে আমাদের কোন প্রভু নাই, সকলে আমাদের বন্ধু। এদেশের জনগণের জন্য যেটা ভালো হয় আমরা সে ব্যবস্থা নেব।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ বলেন, ‘ভূমির জটিল সমস্যাগুলো একদিনে সমাধান সম্ভব নয়। তবে আমরা একটি টেকসই ও আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছি।’ তিনি আরো জানান, ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণ আধুনিক ও জনবান্ধব করতে অটোমেশন প্রকল্প দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এই অটোমেটেড বা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি আরো সহজ, স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত হবে। তিনি আরো বলেন, ৬১ টি জেলায় ভূমি ভবনের নাগরিক সেবা কেন্দ্রের মতো দ্রুতই নাগরিক সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী স্টলের মধ্য থেকে ৩টি স্টলকে পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং অন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
#
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উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর নাগরিক সুবিধা ও স্থায়ী আবাসনের দাবি নিয়ে কাজ করবে সরকার
                                                                           ----যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে)
 
উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর পাশে অতীতেও ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকবো এবং তাদের ন্যায্য অধিকার ও স্থায়ী আবাসনের দাবি পূরণে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাবো বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো: আমিনুল হক। 
আজ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী কর্তৃক আয়োজিত এক বিশেষ সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
সেমিনারে ক্যাম্পগুলোর বর্তমান মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ৫৬ বছর পরেও এই ক্যাম্পগুলোর বাসিন্দাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়নি, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। একজন মানুষ কীভাবে এই চরম প্রতিকূল পরিবেশে বছরের পর বছর বসবাস করতে পারে, তা ভাবাই যায় না। তিনি বলেন, আপনাদের যৌক্তিক দাবিগুলো আদায়ে প্রয়োজনে আমি নিজেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোর দাবি জানাবো।
উর্দুভাষী তরুণ ও যুবসমাজের কর্মসংস্থানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে মো: আমিনুল হক বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে সামনে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হবে, আপনাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করে এবং যোগ্যতা যাচাইয়ের পরীক্ষায় ভালো করে, তবে তাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় দেশের প্রতিটি যুবকের মেধার সঠিক মূল্যায়ন ও তাদের স্বাবলম্বী করতে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং উর্দুভাষী যুবসমাজকেও এই মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।
একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে একটি সুন্দর, সম্প্রীতিময় এবং ঐক্যবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই। সমাজে কোনো অপরাধীর স্থান হবে না উল্লেখ করে তিনি হুঁশিয়ারি দেন যে, দখলদার ও চাঁদাবাজদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় থাকতে পারে না। এদেরকে যেকোনো মূল্যে রুখে দিতে হবে এবং এদের আর কখনো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হবে না। এই অপশক্তির বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি।
বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলমান নানামুখী অপপ্রচার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, একটি কুচক্রী মহল সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভ্রান্তি ছড়াতে সামাজিক মাধ্যমে ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে, যা রুখে দেওয়া আমাদের সবার দায়িত্ব। দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতেই বিএনপি রাজনীতি করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণে আমরা যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার সফল বাস্তবায়ন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং প্রতিটি নাগরিকের দ্বারে দ্বারে নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে।
#
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Handout                                                                                                                              Number: 4065
Ramisa Murder & Rape Case Chargesheet To
Be Submitted Within Shortest Time
                                               --- Home Minister
Dhaka, 21 May:  
Home Minister Salahuddin Ahmed stated that Sohail, the prime accused in the Ramisa rape and murder case in the capital's Mirpur, along with his accomplice wife, were arrested within 24 hours of the incident. The primary accused has rendered a confessional statement under Section 164 of the Code of Criminal Procedure. A fair investigation into this case will be completed within the shortest possible time to submit the chargesheet to the court.
The Minister made these remarks this afternoon during a press briefing organized on the current law and order situation at the conference room of the Ministry of Home Affairs in the Bangladesh Secretariat.
The Minister said that since the current government took office, the police have taken immediate action with the highest professionalism regarding every heinous crime committed in the country. The perpetrators of every incident have been brought to justice in the fastest possible time, and there has been no exception to this.
Mentioning two types of activities by law enforcement agencies to improve the law and order situation in the country, the Minister said that the police are working in both 'Pro-active' and 'Re-active' methods to curb crime. The ongoing drives against drugs, extortion, and terrorism are essentially 'Pro-active' or preventive measures to ensure crimes do not take place. On the other hand, in case of unwanted crimes like rape or murder, 'Re-active' measures are being taken to arrest the accused and complete investigations in the quickest time.
The Minister further informed that after assuming office, the current government has re-enlisted and initiated investigations into several important and sensational cases that had been pending and awaiting trial for a long time. Among these, the Tonu murder case, involving a student of Victoria College in Comilla, is prominent. One accused in this case has been arrested, and the DNA matching process is ongoing, while another accused has already been identified. Besides, all accused involved in every incident—including the gang rape in Comilla, the rape of a young woman in Bogra, the five-murder case in Kapasia, and the expatriate murder in Manda, Dhaka—have been caught red-handed and arrested.
Referring to the special combing operations and block raids by the Dhaka Metropolitan Police (DMP) to maintain a stable law and order situation, the Home Minister said that tight security searches and block raids have been underway in Dhaka’s Mohammadpur, Sher-e-Bangla Nagar, and Adabor areas since the first week of May. In addition, drives conducted in Jatrabari and Tejgaon police station areas on May 18 and 19 led to the arrest of 41 and 63 warranted criminals and muggers, respectively. Long-time fugitives have also been arrested in Chittagong and the Ukhiya-Teknaf region during special drives by RAB-15.
In response to a journalist's question regarding legal reforms, the Minister said, "Law reform is an ongoing process, and all laws will be updated according to the demands of the time." However, he cautioned that it is not expedient to enact laws or form special courts in a hurry, driven by emotion to mitigate temporary anger. Care must be taken to ensure that no 'injustice' occurs or that strict laws are not misused while trying to ensure speedy justice. He commented that instead of creating new courts or tribunals, increasing the number and capacity of the existing Women and Children Repression Prevention Courts is financially and administratively more logical.
Regarding the rumors and legal stance concerning the return of the former Prime Minister of the previous government to the country, the Minister said, "We want her back in the country through due legal process. A formal request has been made through the Ministry of Foreign Affairs and in accordance with the existing extradition treaty to return her, so that she can face the trial in Bangladesh."
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর: ৪০৬৪
রামিসা হত্যা ও ধর্ষণ মামলার চার্জশিট সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দাখিলের আশ্বাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর
ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে): 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, রাজধানীর মিরপুরে চাঞ্চল্যকর রামিসা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার প্রধান আসামি সোহেল ও তার সহযোগী স্ত্রীকে ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। মূল আসামি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে এ মামলার সুষ্ঠু তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হবে।	
মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সমসাময়িক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিষয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।	
মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশে সংঘটিত প্রতিটি জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রতিটি ঘটনার আসামিদের দ্রুততম সময়ে আইনের আওতায় আনা হয়েছে এবং এর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।	
মন্ত্রী দেশের আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দুই ধরনের কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে বলেন, অপরাধ দমনে পুলিশ ‘প্রো-অ্যাক্টিভ’ ও ‘রি-অ্যাক্টিভ’ উভয় পদ্ধতিতে কাজ করছে। মাদক, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানগুলো মূলত ‘প্রো-অ্যাক্টিভ’ বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যেন অপরাধ সংঘটিত হতে না পারে। আর ধর্ষণ বা হত্যার মতো অনাকাঙ্ক্ষিত অপরাধের ক্ষেত্রে ‘রি-অ্যাক্টিভ’ ব্যবস্থা হিসেবে দ্রুততম সময়ে আসামিদের গ্রেফতার ও তদন্ত সম্পন্ন করা হচ্ছে।
মন্ত্রী আরো জানান, দীর্ঘ দিন ধরে ঝুলে থাকা এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার বাইরে থাকা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর মামলা বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন করে তালিকাভুক্ত করে তদন্তের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী তনু হত্যা মামলা। এ মামলার একজন আসামিকে গ্রেফতার করে ডিএনএ ম্যাচিংয়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে আরও একজন আসামিকে শনাক্ত করা গেছে। এছাড়া কুমিল্লায় সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, বগুড়ায় তরুণী ধর্ষণ, কাপাসিয়ায় পাঁচ খুন এবং ঢাকার মান্ডায় প্রবাসী হত্যাকাণ্ডের মতো প্রতিটি ঘটনায় জড়িত সকল আসামিকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে।	
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) বিশেষ চিরুনি অভিযান ও ব্লক রেইডের কথা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঢাকার মোহাম্মদপুর, শেরেবাংলা নগর ও আদাবর এলাকায় নিশ্ছিদ্র তল্লাশি ও ব্লক রেইড চলছে। এছাড়া গত ১৮ ও ১৯ মে যাত্রাবাড়ী ও তেজগাঁও থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে যথাক্রমে ৪১ জন এবং ৬৩ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ও ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও উখিয়া-টেকনাফ অঞ্চলেও র‍্যাব-১৫ এর বিশেষ অভিযানে দীর্ঘদিনের পলাতক আসামি গ্রেফতার হয়েছে।	
চলমান পাতা-২

পাতা-২
আইন সংস্কার বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আইন সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সকল আইনকে যুগোপযোগী করা হবে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, কোনো সাময়িক ক্ষোভ মেটাতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে চটজলদি আইন প্রণয়ন বা বিশেষ আদালত গঠন করা সমীচীন নয়। দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে গিয়ে যেন কোনো 'অবিচার' না হয় বা কঠোর আইনের অপব্যবহার না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। নতুন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টির চেয়ে বিদ্যমান নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতের সংখ্যা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে বেশি যৌক্তিক বলে তিনি মন্তব্য করেন।	
বিগত সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফিরে আসার গুঞ্জন ও আইনি অবস্থান সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, আমরা তো তাকে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দেশে ফেরত চাই। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং বিদ্যমান এক্সট্রাডিশন চুক্তি অনুযায়ী তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করা হয়েছে, যেন তিনি বাংলাদেশে মামলার মুখোমুখি হন।
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তথ্যবিবরণী								                    নম্বর: ৪০৬৩
ICESCO আয়োজিত মন্ত্রীদের উচ্চ-পর্যায়ের সংলাপে শিক্ষামন্ত্রীর অংশগ্রহণ
ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে): 
আজ যুক্তরাজ্যের লন্ডনে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন  Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization (ICESCO)  আয়োজিত মন্ত্রীদের উচ্চ-পর্যায়ের সংলাপে অংশগ্রহণ করেছেন।
মন্ত্রী বলেন, সরকার সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, আনন্দময় ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষণকে উৎসাহিত করা, এবং এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যেখানে প্রতিটি শিশু শেখা, বেড়ে ওঠা এবং বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।  
বাংলাদেশে মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতির প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নারী শিক্ষার উন্নয়নে প্রাথমিক উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেছিলেন।  তিনি মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।  
সেশনের পর শিক্ষামন্ত্রী অনুষ্ঠানের মূলবক্তা নাইজেরিয়ার এডো অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর গডউইন ওবাসেকির সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন। ওবাসেকি এডো অঙ্গরাজ্যে বাস্তবায়িত ‘ওয়ান টিচার, ওয়ান ট্যাবলেট’ উদ্যোগের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ অঙ্গরাজ্যটিকে নাইজেরিয়ার অন্যতম সফল শিক্ষা অঙ্গরাজ্যে পরিণত করতে সহায়তা করেছে।  
উল্লেখ্য, ICESCO শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা অগ্রসর করতে কাজ করে।  
এরপর মন্ত্রী হাউস অব লর্ডসে যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশ বিষয়ক বাণিজ্য দূত ব্যারোনেস রোজি উইন্টারটন কর্তৃক মন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ–যুক্তরাজ্য শিক্ষা সহযোগিতা জোরদার করার  বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও ট্রান্সন্যাশনাল এডুকেশন (টিএনই), মানসম্মত শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, এডটেক সহযোগিতা, পাঠ্যক্রম সংস্কার, উদ্ভাবনী হাব, তৃতীয় ভাষা প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।  
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষাকে শিল্পের চাহিদার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে হবে, যাতে শিখন দক্ষতা কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কর্মদক্ষতায় রূপান্তরিত হয়। আলোচনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং অপব্যবহার রোধে টিএনই-এর কার্যকর সম্প্রসারণের বিষয়েও আলোচনা করা হয়। 
উভয় পক্ষই বাংলাদেশের জাতীয় প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবসম্মত সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করার গুরুত্বারোপ করেন।
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Handout								                        Number: 4062

All Barriers to Exporting Agricultural Products Including Mangoes Will Be Eliminated
                                                                                                             -- Agriculture Minister 

Dhaka, May 21:
Agriculture and Fisheries & Livestock Minister Mohammed Aminur Rashid has assured that all barriers to exporting agricultural products, including mangoes, will be eliminated to enhance Bangladesh’s export potential.
The Minister made these remarks today as the chief guest at the inauguration ceremony of mango exports held at the auditorium of Bangladesh Agricultural Research Council in the capital. The event was organized under the Exportable Mango Production Project. 
The Minister stated that Bangladesh’s agricultural sector is one of the country’s most promising economic pillars and offers immense opportunities for earning foreign currency through agricultural exports. He noted that although Bangladesh is among the world’s most suitable countries for agricultural production, certain policy and legal complexities have prevented the sector from reaching its full potential. 
The Minister added that the government is implementing various development initiatives with the highest priority given to agriculture and farmers. He highlighted measures such as  farmer Card, loan waivers, and canal excavation projects as important contributions to agricultural development.
Emphasizing competitiveness in international markets, the Minister said government support and subsidies are essential for the agricultural sector, pointing out that developed countries also provide substantial agricultural subsidies. He further stressed that modern agricultural technologies and maintaining product quality are key requirements for success in global markets. Referring to the potential for jackfruit exports to China, the Minister said China has shown interest in importing Bangladeshi jackfruit on a large scale. However, he underlined the need to establish modern packing and quality control systems in Bangladesh to meet international standards.
Addressing challenges in the export sector, the Minister identified high air cargo costs as a major obstacle and assured that resolving this issue would receive top priority.
The Minister expressed optimism that mangoes and other agricultural products would become major sources of foreign currency earnings for Bangladesh in the future. He called upon producers, exporters, and all relevant stakeholders to work in a coordinated manner to achieve this goal.
The event was chaired by Abdur Rahim, Director General of the Department of Agricultural Extension. Other speakers included Agriculture Secretary Dr. Rafiqul I Mohamed and Additional Secretary (Extension) of the Ministry of Agriculture Md. Selim Khan.
Project Director Mohammad Arifur Rahman presented a keynote paper on the potential and achievements of mango exports. 
Later, the Minister distributed GAP (Good Agricultural Practices) certificates among mango growers producing mangoes following GAP standards. 
#
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The government has undertaken all-out reform programs
 to establish a welfare state and a humane economy 
                                                                — Finance Minister
Dhaka, 21 May:
The Finance Minister, Amir Khosru Mahmud Chowdhury has stated that the government has undertaken comprehensive, all-out reform programs to break away from an economy controlled by oligarchies and a culture of patronage, aiming instead to establish a welfare state and a humane economy for the ordinary citizens of the country.
 	He made these remarks today as the chief guest at a roundtable discussion titled "Budget in Times of Crisis and Public Expectations," organized by the daily Prothom Alo at the Pan Pacific Sonargaon Hotel in Dhaka.
 	The Finance Minister emphasized that the democratization of the country's economy is not merely a slogan, but the core philosophy of the current government. Special focus is being given to bringing marginalized communities such as rural blacksmiths, potters, and weavers who have been left out of the budget framework for decades into the economic mainstream. To promote and monetize the creative economy including theater, culture, music, painting, and artificial jewelry special projects and funds will be allocated in the upcoming budget. Along with Dhaka, 'Theater Districts' will be developed in major cities. Furthermore, Bangladesh's culture, cinema, and music will be branded and given platforms in the global market to enhance the country's soft power, similar to neighbouring countries.
 	He added that the government is taking strict measures to reduce the cost of doing business, excessive charges at all levels from ports to product transportation, and bureaucratic harassment. The number of permissions or approvals previously required for starting a business or implementing a project is being drastically reduced. Within the next year, the country's entire economic and administrative system will be brought under digital automation. Concurrently, initiatives are underway to ensure all civic services through a 'One Citizen, One Card' system. Projects will be monitored daily from inception to completion, and implementation within a specific timeframe will be mandatory.
 	The Finance Minister further stated that the capital and bond markets are being strengthened as alternatives to high-interest bank loans. It will be made mandatory for companies with capital above a certain threshold to be listed on the stock market. In addition, the government is in the process of floating 'Bangladesh Bonds' both at home and abroad, with interest rates expected to range between 6 and 9 percent.
 	Amir Khosru Mahmud Chowdhury noted that to prevent tax evasion, fair taxes will be collected from multinationals and large tobacco companies such as Coca-Cola and Pepsi by verifying their actual market share. To bring ordinary restaurants and small shopkeepers under the tax net and protect them from harassment by tax officials, a simple annual 'Flat Rate' tax system is being planned. 
#
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Ensuring access to digital services for persons with disabilities is our priority
                                                                                                       - ICT Minister
Dhaka, 21 May:
 	Minister for Posts, Telecommunications and Information Technology and Science & Technology Faqir Mahbub Anam has said that ensuring equal access to digital services for persons with disabilities is one of the government’s key priorities.
As part of the celebration of Global Accessibility Awareness Day (GAAD) 2026, Aspire to Innovate (a2i) organized an event today at the BIDA Auditorium in Agargaon, Dhaka. Friendship and Sightsavers co-organized the event.
State Minister for Social Welfare Farzana Sharmin; Sightsavers Country Director Amrita Regina Rosario; and Ayesha Taasin Khan, Senior Director and Head of Inclusive Citizenship Sector at Friendship, attended the event as special guests. Valerie Ann Taylor, Founder of Centre for the Rehabilitation of the Paralysed (CRP), attended as guest of honour. The event was chaired by Quazi Anowar Hossain, Secretary of the ICT Division, while Md. Abdur Rofiq, Project Director (Additional Secretary) of a2i, delivered the welcome remarks. Abdullah Al Fahim, Head of Programme Management, moderated the event, and accessibility consultant and visionary disability rights advocate Vashkar Bhattacharjee also spoke.  
 Faqir Mahbub Anam said, “Accessible websites and apps have been developed keeping in mind the principle that no one should be left behind. From now on, all digital services will be designed considering the needs of persons with disabilities. Because this is not a matter of charity; we see it as their right. Technology must be aligned with people’s needs, abilities and diversity.”
He further said, “Through new technologies, we want to connect persons with disabilities more actively with the mainstream of society. We want to turn the children of our country with disabilities into assets. The ICT Division will take all necessary initiatives to ensure a dignified position for persons with disabilities in society through technology.”
Farzana Sharmin said the government will provide full support for the growth of public and private institutions and innovative initiatives that contribute to digital accessibility. Ensuring universal accessibility is essential to building a Bangladesh for all. The government is working so that all citizens, including persons with disabilities, can easily access digital services.
At the event, five initiatives were recognized. These were the Ministry of Social Welfare’s Therapy Service Management for Persons with Disabilities and Disability Information System; Bangladesh Police’s Online Police Clearance Certificate Service; the Gram Adalat Mobile App of the Local Government Division and UNDP; and Eastern Bank’s EBL Skybanking initiative.
In addition, Minister Faqir Mahbub Anam visited various innovators’ stalls set up around disability-friendly innovations in the morning, while Rehan Asif Asad, Adviser to the Prime Minister on Posts, Telecommunications and Information Technology, visited them in the afternoon. After visiting the stalls, they expressed appreciation for the innovations and highlighted the government’s goodwill and commitment to building an inclusive Bangladesh for all. Other guests and senior officials from the relevant organizations were also present.
#
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আমসহ কৃষিপণ্য রপ্তানির সকল বাঁধা দূর করা হবে
                                               -- কৃষিমন্ত্রী
ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে): 

আমসহ কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল বাধা দূর করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে (বিএআরসি) মিলনায়তনে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত আম রপ্তানির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। 

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের কৃষিখাত দেশের অর্থনীতির অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত এবং কৃষিপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিশাল সুযোগ রয়েছে। এদেশ কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য বিশ্বের অন্যতম উপযোগী দেশ হলেও নীতিগত ও আইনগত কিছু জটিলতার কারণে এ খাত এখনও প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। তিনি বলেন, সরকার কৃষি ও কৃষকদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কৃষকদের জন্য কৃষক কার্ড, ঋণ মওকুফ এবং খাল খননের মতো উদ্যোগ কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। 

মন্ত্রী উল্লেখ করেন, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে কৃষিখাতে সরকারি সহায়তা ও ভরতুকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত দেশগুলোও কৃষিখাতে ব্যাপক প্রদান করে থাকে। একইসঙ্গে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পণ্যের মান বজায় রাখাকে তিনি আন্তর্জাতিক বাজারে সফলতার প্রধান শর্ত হিসেবে তুলে ধরেন। চীনে কাঁঠাল রপ্তানির সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, চীন বাংলাদেশ থেকে বড় পরিসরে কাঁঠাল আমদানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে একটি আধুনিক প্যাকিং ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন।

মন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে আমসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে উৎপাদক, রপ্তানিকারক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন কৃষি সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব  মো. সেলিম খান। অনুষ্ঠানে আম রপ্তানির সম্ভাবনা ও প্রকৃত অর্জন বিষয়ে কি নোট পেপার উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান।

পরে মন্ত্রী উত্তম কৃষি চর্চা (গ্যাপ) অনুসরণ করে আম উৎপাদনকারী চাষিদের মাঝে গ্যাপ সার্টিফিকেট তুলে দেন।
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বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করতে পরিবেশ প্রতিমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ


ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে): 

আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করতে সরকারি-বেসরকারি সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, গাছ লাগালেই হবে না, সেগুলোর পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে।

আজ রাজধানীর বন অধিদপ্তরের সভাকক্ষে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধিদের সাথে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বিষয়ক জাতীয় সেলের উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক) ড. মোঃ সাইমুম পারভেজ বলেন, বিএনপি নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি গাছ রোপণে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

সভায় বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি তাদের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং দেশব্যাপী সমন্বিত বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম জোরদারে বিভিন্ন পরামর্শ দেন।

সভায় প্রধান বন সংরক্ষক মো. আমীর হোসাইন চৌধুরী, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট জামাইল বশীর জেবি, বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 
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ডিজিটাল সেবায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা আমাদের অগ্রাধিকার
                                                                        --- ফকির মাহবুব আনাম
ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে):
	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম বলেছেন, কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে এই নীতিকে সামনে রেখে অভিগম্য ওয়েবসাইট ও অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়েই এখন থেকে সব ডিজিটাল সেবার নকশা করা হবে। কারণ, এটি তাদের অধিকার। প্রযুক্তিকে মানুষের প্রয়োজন, সক্ষমতা ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। তিনি বলেন, নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা তাদের সমাজের মূলধারায় আরো সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে চাই। দেশের প্রতিবন্ধী সন্তানদের আমরা সম্পদে পরিণত করতে চাই। প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে আইসিটি বিভাগ প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
	মন্ত্রী আজ গ্লোবাল অ্যাক্সেসিবিলিটি অ্যাওয়ারনেস ডে ২০২৬ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বিডা অডিটরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন ।
	বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমীন বলেন, ডিজিটাল অভিগম্যতায় অবদান রাখা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলোর বিকাশে সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে। সবার জন্য বাংলাদেশ গড়তে সার্বজনীন অভিগম্যতা নিশ্চিত করা জরুরি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সব নাগরিক যেন সহজে ডিজিটাল সেবা নিতে পারেন, সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।
	অনুষ্ঠানে পাঁচটি উদ্যোগকে সম্মাননা দেওয়া হয়। এগুলো হলো, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থেরাপি সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট এবং ডিজেবিলিটি ইনফরমেশন সিস্টেম, বাংলাদেশ পুলিশের অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সার্ভিস, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ইউএনডিপি’র গ্রাম আদালত মোবাইল অ্যাপ এবং ইস্টার্ন ব্যাংকের ইবিএল স্কাইব্যাংকিং উদ্যোগ। 
	এছাড়াও প্রতিবন্ধীবান্ধব উদ্ভাবনকে কেন্দ্র করে স্থাপিত উদ্ভাবকদের বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম এবং সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমীন। এ সময় আইসিটি বিভাগের সচিব কাজী আনোয়ার হোসেন ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। 
	অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক মোহাঃ আব্দুর রফিক, সঞ্চালনা করেন হেড অব প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট আব্দুল্লাহ আল ফাহিম এবং আরো বক্তব্য রাখেন অ্যাক্সেসিবিলিটি কনসালট্যান্ট দৃষ্টিজয়ী ভাস্কর ভট্টাচার্য। এছাড়া অনুষ্ঠানে সাইটসেভার্সের কান্ট্রি ডিরেক্টর অমৃতা রেজিনা রোজারিও, ফ্রেন্ডশিপের ইনক্লুসিভ সিটিজেন সেক্টরের ঊর্ধ্বতন পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধান আয়েশা তাসিন খান, সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালেরি অ্যান টেইলর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
#

জসীম/কামরুজ্জামান/শাহাদাত/রফিকুল/কনক/জয়নুল/২০২৬/১৯৪০ঘণ্টা  


তথ্যবিবরণী                                                                                                         নম্বর: ৪০৫৬   
নৌপথে ঈদযাত্রার প্রস্তুতি দেখতে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরিঘাট পরিদর্শনে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে): 
নৌপরিবহন এবং সেতু বিভাগের প্রতিমন্ত্রী মোঃ রাজিব আহসান আজ নৌপথে ঈদযাত্রার প্রস্তুতি দেখতে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরিঘাট পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী ফেরিঘাটের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, যাত্রীসেবা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং যানবাহন পারাপার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
সাংবাদিকদের ব্রিফকালে প্রতিমন্ত্রী জানান, অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ফেরিঘাটের পন্টুনের নিরাপত্তা বেষ্টনী উঁচু ও মজবুত করা হয়েছে। ফেরিঘাটে স্টপ গেট নির্মাণ করা হয়েছে। যাত্রী ওঠানামার জন্য পৃথক সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ফেরি পারাপারের সময় বাস থেকে নেমে ফেরিতে ওঠার জন্য অনুরোধ জানান। একইসঙ্গে নৌপথে চলাচলকারী যাত্রীদের কোনো অবস্থাতেই নৌকা বা ট্রলার হতে লঞ্চে উঠানামা না করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন ও অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রতিটি লঞ্চে দৃশ্যমান স্থানে ডিজিটাল ভাড়ার তালিকা প্রদর্শন নিশ্চিত করতে হবে।
প্রতিমন্ত্রী জানান, ঈদুল-আজহার পূর্বের ৫ দিন এবং পরের ৫ দিন অর্থাৎ ২৩ মে হতে ০২ জুন পর্যন্ত দিন-রাত সার্বক্ষণিক বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। এছাড়া রাতের বেলায় স্পিডবোট চলাচলও বন্ধ রাখা হবে। ঈদুল-আজহার পূর্বের ৩ দিন এবং পরের ৩ দিন অর্থাৎ ২৫ মে হতে ৩১ মে পর্যন্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় ও দ্রুত পচনশীল পণ্যবাহী ট্রাক ব্যতীত সাধারণ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান ফেরিতে পারাপার বন্ধ থাকবে। তবে কোরবানির পশুবাহী ট্রাক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফেরি পারাপারের সুবিধা পাবে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, সদরঘাটে যাত্রীচাপ কমাতে ঢাকার মোহাম্মদপুরের বসিলা ঘাট এবং পূর্বাচল কাঞ্চন ব্রিজ সংলগ্ন শিমুলিয়া ঘাট হতে লঞ্চ সার্ভিস পরিচালনা করা হবে। পাশাপাশি কুড়িল বিশ্বরোড হতে শিমুলিয়া ঘাট পর্যন্ত বিআরটিসির শাটল বাস সার্ভিস চালু করা হবে।
উল্লেখ্য, নৌপথে চলাচলকারী যাত্রীদের যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে বিআইডব্লিউটিএ’র হটলাইন ১৬১১৩, জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯, সরকারি তথ্য ও সেবা ৩৩৩, ফায়ার সার্ভিস ১০২, কোস্ট গার্ড ১৬১১১, নৌপুলিশ ০১৭৬৯-৭০২২১৫ এবং অপারেশন জিরো মিসিং ০১৩২০০০২১৭ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়েছে।
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কল্যাণমুখী রাষ্ট্র এবং মানবিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে সরকার সর্বাত্মক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে
                                                                                                               - অর্থমন্ত্রী
ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে): 
অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, কিছু লোকের নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ও পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র এবং মানবিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে সরকার সর্বাত্মক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।
আজ ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে দৈনিক প্রথম আলো আয়োজিত ‘সংকটকালের বাজেট ও জনপ্রত্যাশা’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতিতে গণতান্ত্রিকীকরণ কেবল কোনো স্লোগান নয়, এটি বর্তমান সরকারের মূল দর্শন। যুগের পর যুগ ধরে বাজেটের বাইরে থাকা গ্রামীণ কামার-কুমার, তাঁতিসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনীতির মূলধারায় নিয়ে আসতে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। ক্রিয়েটিভ ইকোনমির যেমন-থিয়েটার, কালচার, মিউজিক, পেইন্টিং ও আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি প্রসারে এবং একে মনিটাইজ করতে আগামী বাজেটে বিশেষ প্রজেক্ট ও ফান্ড বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। ঢাকার পাশাপাশি বড় শহরগুলোতে ‘থিয়েটার ডিস্ট্রিক্’ গড়ে তোলা হবে। পার্শ্ববর্তী দেশের মতো বাংলাদেশের সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র ও সংগীতকে বৈশ্বিক বাজারে ব্র্যান্ডিং ও প্ল্যাটফর্ম প্রদানের মাধ্যমে দেশের সফট পাওয়ার বৃদ্ধি করা হবে।
মন্ত্রী আরো বলেন, ব্যবসা পরিচালনার খরচ এবং বন্দর থেকে শুরু করে পণ্য পরিবহনের সব স্তরের অতিরিক্ত চার্জ ও আমলাতান্ত্রিক হয়রানি কমাতে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। ব্যবসা বা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আগে যেখানে অসংখ্য অনুমোদনের প্রয়োজন হতো, তা কমিয়ে আনা হচ্ছে। আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের পুরো অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ডিজিটাল অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। একই সাথে ‘ওয়ান সিটিজেন, ওয়ান কার্ড’-এর মাধ্যমে সব নাগরিক সেবা নিশ্চিতের উদ্যোগ চলছে। প্রকল্প গ্রহণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিদিন মনিটর করা হবে এবং নির্দিষ্ট টাইমফ্রেমের মধ্যে বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা হবে।
মন্ত্রী বলেন, উচ্চ সুদের ব্যাংক ঋণের বিকল্প হিসেবে ক্যাপিটাল মার্কেট ও বন্ড মার্কেটকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি মূলধনী কোম্পানিগুলোর জন্য পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে। এছাড়াও সরকার দেশে এবং বিদেশে ‘বাংলাদেশ বন্ড’ ফ্লোট করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে, যেখানে সুদের হার ৬ থেকে ৯ শতাংশের মধ্যে থাকবে।
আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, কর ফাঁকি রোধে কোকাকোলা, পেপসি বা বহুজাতিক ও বড় তামাক কোম্পানিগুলোর প্রকৃত মার্কেট শেয়ার যাচাই করে ন্যায্য ট্যাক্স আদায় করা হবে। সাধারণ রেস্টুরেন্ট বা ক্ষুদ্র দোকানদারদের করের আওতায় আনতে এবং কর কর্মকর্তাদের হয়রানি থেকে বাঁচাতে বছরে একটি সহজ ‘ফ্ল্যাট রেট' চালুর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। 
#
সিরাজ/কামরুজ্জামান/বিবেকানন্দ/রফিকুল/কনক/শামীম/২০২৬/১৭৩৫ ঘণ্টা 


Handout               	                                                                                                 Number: 4054

Proper preservation of Qurbani hides, by-products can boost the economy
                                                                                           --- Livestock Minister

Dhaka, 21 May: 
	Fisheries, Livestock and Agriculture Minister Mohammed Aminur Rashid today said that a significant contribution can be made to the national economy if the hides and other by-products of sacrificial animals are properly preserved and managed alongside the meat.
 	The minister made the remarks as the chief guest while addressing a training workshop titled ‘Qurbani Management Workshop-2026 (Meat Processors, Hide Preservers, and Veterinary Medical Teams)’ at the Krishibid Institution Bangladesh (KIB) in the capital. The Department of Livestock Services (DLS) organised the event.
 	The minister noted that a vast number of people are involved in animal slaughtering, flaying, meat processing, and distribution during Eid-ul-Azha. ‘In this reality, there is no alternative to developing a skilled workforce. Especially in sensitive tasks like skinning, the absence of trained hands damages the quality of the hides, thereby reducing their market value,’ he added. The minister suggested that a skilled workforce could be built for the Qurbani season by bringing madrassa students and local youths under specialised training programmes. This initiative, he said, would not only enhance the quality of the hides but also create short-term income opportunities and boost the technical skills of the students. He also mentioned that the government would consider running year-round training programmes to eliminate skill shortages during Qurbani.
 	Speaking as the special guest, Fisheries and Livestock State Minister Sultan Salauddin Tuku emphasised the need to build social and religious awareness regarding whether it is appropriate to perform Qurbani with illegally imported animals.
 	The state minister stressed the urgency of coordinated initiatives to raise awareness about animal purchasing and management, protect domestic farmers, and ensure the proper preservation and marketing of hides.
 	‘Despite having a surplus production compared to the demand for sacrificial animals in the country, illegal entry of livestock from neighbouring countries occurs through smuggling routes,’ the state minister said, urging citizens to boycott smuggled animals to safeguard local farmers' interests.
 	Presided over by the Director General of the Department of Livestock Services (DLS), Md. Shahzaman Khan, the workshop was also addressed by the Secretary of the Ministry of Fisheries and Livestock, Md. Delwar Hossain.
 	Earlier, Director of the department Dr. Md. Boyzar Rahman delivered the welcome address, while Director Dr. Begum Shamsunnahar Ahmed and Director Dr. A. B. M. Khaleduzzaman presented the keynote paper.
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কোরবানির চামড়া ও উপজাত সংরক্ষণে অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব
                                                                     -- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী
ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে): 
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, কোরবানির পশুর মাংসের পাশাপাশি চামড়া ও অন্যান্য উপজাত সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা গেলে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব।
 
আজ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ-এ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আয়োজিত “কোরবানি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০২৬ (মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী, চামড়া সংরক্ষণকারী এবং ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম)”-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ।
 
মন্ত্রী বলেন, কোরবানিকে কেন্দ্র করে বিপুলসংখ্যক মানুষ পশু জবাই, চামড়া ছাড়ানো, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বণ্টনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। এ বাস্তবতায় দক্ষ জনবল তৈরির বিকল্প নেই। বিশেষ করে চামড়া ছাড়ানোর মতো সংবেদনশীল কাজে প্রশিক্ষিত জনবল না থাকলে চামড়ার গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর বাজারমূল্য কমে যায়। তিনি বলেন, দেশের মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট তরুণদের প্রশিক্ষণের আওতায় এনে কোরবানির সময় দক্ষ জনবল তৈরি করা যেতে পারে। এতে একদিকে চামড়ার গুণগত মান উন্নত হবে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা ও স্বল্পমেয়াদি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, সরকার প্রয়োজনে সারা বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনা করবে, যাতে কোরবানির সময় দক্ষতার অভাব না থাকে।
 
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, অবৈধভাবে আসা পশু ক্রয় করে কোরবানি দেওয়া কতটা সমীচীন-এ বিষয়ে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে সচেতনতা তৈরি প্রয়োজন। তিনি বলেন, কোরবানির পশু ক্রয় ও ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বৃদ্ধি, দেশীয় খামারিদের সুরক্ষা এবং চামড়া সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।
 
প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কার্যক্রমকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। দেশীয় উৎপাদন, খামারি ও জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থ রক্ষায় সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।
 
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ শাহজামান খানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ দেলোয়ার হোসেন। এসময় স্বাগত বক্তব্য দেন অধিদপ্তরের পরিচালক ডাঃ মোঃ বয়জার রহমান এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিচালক ডাঃ বেগম শামছুননাহার আহম্মদ, পরিচালক ড. এ. বি. এম. খালেদুজ্জামান।
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জাইকা প্রতিনিধিদলের সাথে সড়ক ও সেতু মন্ত্রীর সাক্ষাৎ
অবকাঠামো সহযোগিতা জোরদারে গুরুত্ব

ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ  (২১ মে): 
সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলমের সাথে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রীর দপ্তরে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)-এর বাংলাদেশ অফিসের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ তাকাহাশি জুনকো-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। এসময় রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে বাংলাদেশের সড়ক, সেতু, রেলপথ ও নৌপরিবহন খাতের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম, টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন এবং চলমান উন্নয়ন প্রকল্পে সহযোগিতা সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।
শেখ রবিউল আলম বলেন, দেশের যোগাযোগ খাতকে আরো আধুনিক, নিরাপদ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে জাইকার দীর্ঘদিনের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে জাইকার অব্যাহত সহায়তার প্রশংসা করেন।
এসময় জাইকা প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতেও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে সহযোগিতা জোরদারের আশ্বাস প্রদান করে।
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হাম রোগের সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে): 

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত 
২৪ ঘণ্টায় দেশে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৪২৩ জন এবং নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ২০৮ জন। ১৫ মার্চ থেকে অদ্যাবধি মোট সন্দেহজনক হাম রোগী হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ৫৯ হাজার ২৭৯ জন। অদ্যাবধি হাসপাতাল হতে মোট ছাড় পাওয়া রোগীর সংখ্যা ৪২ হাজার ৩৩৬ জন। 
গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হাম রোগে ৩ জন এবং সন্দেহজনক হাম রোগে ৪ জন মারা যান। গত ১৫ মার্চ হতে অদ্যাবধি মোট নিশ্চিত হাম রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ৮৩ এবং সন্দেহজনক হাম রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ৪০৫ জন। 
আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব তথ্য জানানো হয়।
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তথ্যমন্ত্রীর সাথে যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার ও সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে):
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনের সাথে আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক ও সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো রেঙ্গলি পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় তথ্য প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে সরকার গণমাধ্যম কমিশন গঠনের কাজ শুরু করেছে। মন্ত্রী এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্য অফিস অফ কমিউনিকেশনস (অফকম) এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন। হাইকমিশনার এক্ষেত্রে তথ্যমন্ত্রীকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি অফকমের কার্যক্রম সম্পর্কেও মন্ত্রীকে অবহিত করেন। 
তিনি বলেন, সরকার একইসাথে আমরা জনগণকে ভুল তথ্য ও অপতথ্য থেকে সুরক্ষা দিতে চায়। এজন্য তিনি সুইজারল্যান্ড এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর আগ্রহ ব্যক্ত করেন। 
এসময় তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিলেও একই সাথে এটি একটা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ‌ তিনি এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশে প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য সুইস রাষ্ট্রদূতের প্রতি আহ্বান জানান।
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তথ্যবিবরণী                                                                               	                                নম্বর: ৪০৪৯
বাকুতে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সাথে UN-Habitat-এর নির্বাহী পরিচালকের বৈঠক অনুষ্ঠিত
ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে):
আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সাথে UN-Habitat -এর নির্বাহী পরিচালকের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আবাসন নীতি উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা, দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণা, নগর পরিকল্পনায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে UN-Habitat-এর সহযোগিতা কামনা করে।
বৈঠকে বাংলাদেশের দ্রুত নগরায়ন, সাশ্রয়ী আবাসন, বস্তি উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, সাশ্রয়ী আবাসন নীতি ও নির্দেশিকা ও পুনর্বাসন, স্থানিক পরিকল্পনা আইন বাস্তবায়ন, জেন্ডার সংবেদনশীল গণপরিসর নকশা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান মোসাঃ ফেরদৌসী বেগমের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে আরো ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল ও রাজউকের চিফ টাউন প্লানার মোঃ আশরাফুল ইসলাম। অপরপক্ষে, UN-Habitat-এর নির্বাহী পরিচালক Anacláudia Rossbach এর নেতৃত্বে UN-Habitat এর প্রতিনিধিদলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন Regional Director Kazuko Ishigaki ও Srinivasa Popuri.
UN-Habitat কর্মকর্তারা বাংলাদেশের নগর উন্নয়ন ও জলবায়ু-সহনশীল উদ্যোগসমূহের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে টেকসই ও জনকেন্দ্রিক নগর উন্নয়নে কারিগরি সহযোগিতা, জ্ঞান বিনিময়, গবেষণা এবং পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। 
উভয়পক্ষ টেকসই নগর উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু-সহনশীল নগর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা আরো জোরদারের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
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UAE’s Ambassador calls on Civil Aviation and Tourism Minister 
	 
Dhaka, May 21:
Abdulla Ali Abdulla Alhmoudi, Ambassador of the United Arab Emirates to Bangladesh, paid a courtesy call on  Minister for Civil Aviation and Tourism Afroza Khanam at the latters’s office today in Dhaka. State Minister M Rashiduzzaman Millat also join the meeting.
During the meeting, both sides emphasized further strengthening the existing bilateral relations between Bangladesh and the United Arab Emirates. They also discussed on the development of the country’s civil aviation and tourism sectors, expansion of investment opportunities, and enhancement of mutual cooperation.
At the meeting, the Ambassador expressed dnata’s interest in providing ground handling services at the Third Terminal of Hazrat Shahjalal International Airport. In response, the State Minister informed the Ambassador about the progress of the preparatory activities for the inauguration of the Third Terminal and stated that the Government would take necessary decisions and communicate further developments after the ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer) activities of the terminal are fully operational.

The  Minister also stated that the Government remains committed to undertaking all necessary measures to enhance the quality of services at the airport. The Ambassador expressed his firm commitment to work closely with the present Government of Bangladesh.
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তথ্যবিবরণী      									                    নম্বর: ৪০৪৭


বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ


ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ  (২১ মে): 
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মিজ্‌ আফরোজা খানম এবং প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত-এর সাথে আজ ঢাকায় মন্ত্রীর দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত Abdulla Ali Abdulla Alhmoudi সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি দেশের বিমান ও পর্যটন খাতের উন্নয়নে আলোচনা হয়। 
রাষ্ট্রদূত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে dnata-এর আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। প্রতিমন্ত্রী তৃতীয় টার্মিনাল চালুর প্রস্তুতি কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরে জানান, টার্মিনালটির Operational Readiness and Airport Transfer (ORAT) কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে শুরু হওয়ার পর এ বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবে।
 	মন্ত্রী জানান, বিমানবন্দরে সেবার মান বৃদ্ধিতে সরকার সকল ধরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সদা প্রস্তুত। এসময় রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সঙ্গে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। 
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তথ্যবিবরণী                                                                                                         নম্বর: ৪০৪৬  
শিক্ষামন্ত্রীর সাথে যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক শিক্ষা কৌশল বাস্তবায়ন শাখার এবং ক্যানভার কর্মকর্তাদের বৈঠক
ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে): 
শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের সাথে গতকাল যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ কুইন এলিজাবেথ-২ সেন্টারে এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ফোরাম ২০২৬ এর সাইড লাইনে যুক্তরাজ্যের ব্যবসা ও বাণিজ্য দপ্তরের আন্তর্জাতিক শিক্ষা কৌশল বাস্তবায়ন শাখার প্রধান জোনাথন লেজারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বৈঠক করেছেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মাহ্‌দী আমিন, যুক্তরাজ্যভিত্তিক দক্ষতা ও কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা অংশীদারি প্রতিষ্ঠান ‘পিয়ারসন-ক্যামব্রিজ পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন’ এর জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন।
বৈঠকে মন্ত্রী ও উপদেষ্টা সরকারের অগ্রাধিকার হিসেবে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের বিষয় তুলে ধরেন। বিশেষ করে তারা শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি, চাকরির উপযোগী করে তোলা, শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংযোগ জোরদার করা, চাহিদা ও বাজারভিত্তিক পাঠ্যক্রম, এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) ব্যবস্থা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।  
যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দেশের নিজস্ব জাতীয় চাহিদা ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করার অভিজ্ঞতার বিষয় তুলে ধরা হয়। উভয় পক্ষই শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের যোগ্যতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক লক্ষ্য অর্জনে একসঙ্গে কাজ করার আশাবাদ করেন। 
এরপর মন্ত্রীর সাথে ক্যানভা কে-১২ এডুকেশনের গ্লোবাল লিড অ্যান্ডি শ’ এর নেতৃত্বাধীন   ক্যানভা (Canva) এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল বৈঠক করেন। 
বৈঠকে ক্যানভা কর্মকর্তারা ডিজিটাল শিক্ষাকে শক্তিশালী করা, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি, শ্রেণিকক্ষের সম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং ভিজ্যুয়াল যোগাযোগ উন্নত করার মাধ্যমে ক্যানভার শিক্ষা সেবা কীভাবে বাংলাদেশের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সহায়তা করতে পারে সে বিষয়ে মন্ত্রীকে বিস্তারিত অবহিত করেন। 
এরপর শিক্ষামন্ত্রী বৈঠক চলাকালেই ক্যানভাকে বাংলাদেশের দুটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করেন, যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্যানভার প্রিমিয়াম শিক্ষা সেবা ব্যবহার শুরু করতে পারে। ধীরে ধীরে এই বিনামূল্যের প্রিমিয়াম সেবা দেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য সম্প্রসারিত হবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করে। তিনি বলেন, সরকার একটি বিশদ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে, যেখানে শিক্ষা আরো সৃজনশীল, প্রযুক্তিনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্যৎ উপযোগী করে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।  
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Bangladesh Calls for Strengthened and Forward-Looking UN Peacekeeping Reform
Dhaka, 21 May 2026;
	“Under the leadership of Prime Minister Tarique Rahman, Bangladesh continues to view peacekeeping not merely as an obligation, but as a profound moral responsibility to humanity,” said Shama Obaed Islam, MP, State Minister for Foreign Affairs of Bangladesh, at the Second Ministerial Conference on Peacekeeping in a Francophone Environment held in Rabat on Wednesday.
	Reaffirming Bangladesh’s unwavering commitment to multilateralism, the State Minister underscored the country’s standing as one of the largest contributors to UN peacekeeping operations, while paying rich tribute to the 174 Bangladeshi peacekeepers who made the ultimate sacrifice in the service of global peace. She also highlighted Bangladesh’s expanding and increasingly impactful contribution of women peacekeepers.  
	Recalling Bangladesh’s enduring peace oriented foreign policy legacy shaped by Shaheed President Ziaur Rahman and further strengthened under former Prime Minister Begum Khaleda Zia, the State Minister emphasized ongoing national initiatives in social protection, education reform and women’s empowerment, and termed these as essential pillars of sustainable peace. She further stressed the central importance of the Women, Peace and Security agenda in advancing more effective peacekeeping and peacebuilding efforts.
	The State Minister also drew attention to emerging challenges confronting modern peace operations, including misinformation and digital harassment, as well as the need to ensure the ethical and responsible use of technology in peacekeeping contexts.
	Calling for strengthened and forward-looking UN peacekeeping reform, State Minister Shama Obaed underscored the need for clear and realistic mandates, adequate resourcing, enhanced consultation with troop- and police-contributing countries and stronger measures to ensure the safety and security of peacekeepers. She further put emphasis on robust pre-deployment training through institutions such as the Bangladesh Institute of Peace Support Operation Training (BIPSOT), and reiterated Bangladesh’s commitment to environmentally sustainable peacekeeping practices.
	The Second Ministerial Conference on Peacekeeping in a Francophone Environment was jointly convened in Rabat by the Governments of Morocco and France. The first edition of this conference took place in 2016 in Paris.
	Sadia Faizunnesa, Bangladesh Ambassador to Morocco accompanied the State Minister during the event. 
	In the evening, State Minister Shama Obaed attended the Global Growth Conference 2026 as the keynote speaker at the session titled “Geopolitics of Fragmentation: Power, Escalation & Strategic Reordering,” held at the Four Seasons Hotel in Rabat. During the session, she shared insights on Bangladesh’s position amid the evolving global geopolitical landscape, the shifting balance of power and the strategic implications of growing international fragmentation.
#
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First-Ever Bangladesh-Morocco B2B Platform Launched in Rabat

	 
Dhaka, May 21:
In a landmark moment for South-South commerce, Shama Obaed Islam, State Minister for Foreign Affairs, formally inaugurated the first-ever Bangladesh-Morocco B2B Meeting Platform in Rabat on Tuesday, opening a new corridor for trade, investment and green innovation linking South Asia with Morocco’s gateway to Africa, Europe and beyond. The launch marked the flagship event of the State Minister’s two-day visit to Morocco and one of its most significant outcomes.
In her inaugural remarks, State Minister has said the Platform is established to catalyze high-value, innovation-driven and people-centred partnerships, not trade for trade’s sake, but trade that builds industries, creates jobs, accelerates technology transfer and drives sustainable growth on both sides. 
Highlighting Bangladesh’s strategic position between South and Southeast Asia, the State Minister further shed light on the country’s emergence as the world’s second-largest garment exporter, a pharmaceutical supplier to more than 150 countries and a growing hub for ICT, leather, ceramics, light engineering and food processing. She also conveyed Prime Minister Tarique Rahman’s invitation to Moroccan businesses to consider Bangladesh as a key investment destination.
The promotion of Bangladesh’s jute and jute-based products emerged as one of the key priorities of the new platform. Bangladesh’s modernized jute industry-producing biodegradable, carbon-absorbing products increasingly utilized in the automotive and fashion sectors - aligns closely with Morocco’s expanding industrial landscape. The State Minister remarked, ‘As African countries increasingly move to restrict single-use plastics, demand for biodegradable alternatives made from jute is expected to rise significantly, positioning Bangladesh as a major supplier.’
An exhibition featuring Bangladeshi jute products was also organized at the Chamber premises. The exhibition was jointly inaugurated through a ribbon-cutting ceremony by the State Minister and Hassan Sakhi, President of the Moroccan Chamber of Commerce.
The B2B event, organized by the Embassy of Bangladesh in Rabat in collaboration with the Moroccan Chamber of Commerce, Industry and Services, brought together around 30 leading Moroccan business figures and a seven-member Bangladeshi business delegation. To give further momentum to this platform, a high-level Moroccan business delegation is expected to visit Bangladesh in November 2026 to explore economic zones, industrial hubs and innovation centres, paving the way for investment partnerships and joint ventures.
Sadia Faizunnesa, Bangladesh Ambassador to Morocco, also addressed the event. Among others, Syed Md. Nurul Basir, Director General, Department of Jute of Ministry of Textiles and Jute, Abdur Rouf Mondol, Director General (Africa) of Ministry of Foreign Affairs and Sahela Akter, Joint Secretary, Ministry of Industries were present.


Later in the afternoon, the State Minister delivered a lecture titled ‘Bangladesh Foreign Policy: Focus on Africa’ at the Moroccan Institute for Training, Research and Diplomatic Studies in Rabat. She highlighted the BNP-led government’s forward-looking, value-driven and people-centric foreign policy anchored in the principle of ‘Bangladesh First,’ aimed at safeguarding national interests while promoting constructive international engagement. Emphasizing the vast potential for Bangladesh-Africa cooperation, she stressed the importance of advancing shared goals of peace, prosperity, sustainable development and economic empowerment for the peoples of both regions.
The session was attended by diplomats, retired ambassadors, trainee diplomats, academics and foreign policy experts. Ambassador Sadia Faizunnesa accompanied the State Minister.
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তথ্যবিবরণী                                                                               	                            নম্বর : ৪০৪৩
পার্বত্যের কৃষকদের বাজারজাতকৃত পণ্যে পরিবহন পারিশ্রমিক যোগ করে পণ্য মূল্য নির্ধারণ 
 -ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে):
পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার কষ্টের কথা বিবেচনা করে তাদের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন। তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের কৃষকদের কৃষি ফলন ও কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সহজ যাতায়াত ব্যবস্থার অপ্রতুলতা রয়েছে। অনেক কষ্টের বিনিময়ে তারা পণ্য বাজারে নিয়ে আসেন। তাই তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃষকদের পণ্যের মূল্যের সাথে আনা-নেওয়ার অতিরিক্ত পারিশ্রমিক যোগ করে কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়েছেন।
গতকাল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর উদ্যোগে আয়োজিত ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের পল্লী অঞ্চলের কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন বিষয়ক প্রকল্প এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বার্ডের আউটরিচ সেন্টার প্রতিষ্ঠা’ শীর্ষক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ফল ও সবজি বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও কার্যকর করতে এ প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী উদ্যোগ। তিনি উল্লেখ করেন, সরাসরি বৃহৎ পরিসরে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিবর্তে বার্ড প্রাথমিকভাবে এটিকে একটি প্রায়োগিক গবেষণা (Pilot Research) হিসেবে গ্রহণ করেছে, যা একটি বাস্তবসম্মত ও দূরদর্শী পদক্ষেপ।
মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন আশা প্রকাশ করেন, বার্ড সমবায়ভিত্তিক কৃষিপণ্য সাপ্লাই চেইন মডেল গড়ে তোলার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের উৎপাদনশীল খাতের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। তবে এ ধরনের উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও অংশীজনদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বার্ডকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। 
সভার শুরুতে বার্ডের মহাপরিচালক সাইফউদ্দীন আহমেদ সভার এজেন্ডা অনুযায়ী প্রকল্পের সার্বিক ধারণা উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে প্রকল্পের মূল ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন কুমিল্লার বার্ড-এর পরিচালক ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা।
সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষিজ পণ্যের পোস্ট-হারভেস্ট (ফসল কাটার পরবর্তী) ক্ষতি হ্রাস করা, কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ এবং তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নের একটি টেকসই মডেল তৈরি করাই এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।
এ প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ব্লকচেইনভিত্তিক সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ৯৫০জন কৃষককে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের উত্তম চর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। শিক্ষানবিশ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫০ জন তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাকে সমবায়ভিত্তিক সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃষকদের অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থার আওতায় আনতে সমিতিভিত্তিক সঞ্চয় সহায়তা প্রদান, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কৃষক ও তরুণ উদ্যোক্তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়।
সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বার্ডের আউটরিচ সেন্টার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত গবেষণা প্রস্তাবনায় স্থানীয় পল্লী উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ ও প্রয়োজনসমূহ চিহ্নিত করে গবেষণা ও প্রায়োগিক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। তবে সভায় এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে পুনরায় বিবেচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সভায় উপস্থিত বক্তারা প্রকল্পটিকে সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এ প্রকল্প পার্বত্য অঞ্চলের কৃষকদের জন্য আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও কার্যকর বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, বাজার সম্প্রসারণ ও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ কুমার মহোত্তম, বার্ডের মহাপরিচালক সাইফউদ্দীন আহমেদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মনিরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব কংকন চাকমা, অতুল সরকার, মমিনুর রহমান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শেখ ছালেহ আহাম্মদ (যুগ্ম-সচিব), বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক থানজামা লুসাই, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য শ্রী ফদাং তাং রান্দাল, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খোন্দকার মোহাম্মদ রিজাউল করিম, টিআরএটিএফ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাশেদুল হক, ওমেগা লজিস্টিক ও সাপ্লাই চেইন বিশেষজ্ঞ জিয়া করিম, বার্ডের যুগ্ম পরিচালক আযমা মাহমুদা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ।
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রেজুয়ান/খাদীজা/কুতুব/কনক/আলী/মিজান/২০২৬/৯৩০ ঘণ্টা
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